	বীট
  চাষের পদ্ধতি

	ক্রমিক নং
	পরিসীমা/ মানদণ্ড
	বিবরণ

	1
	বৈজ্ঞানিক নাম
	বিটা ভালগারিস

	2
	সংকর জাত/ হাইব্রিড
	  F1 কেস্ট্রেল


	3
	মাটি
	গাড় লাল দোআঁশ মাটি, যার নিষ্কাশন ব্যবস্থা ভালো, তা বীট চাষের জন্য উপযুক্ত। এছাড়াও, ৬.৫ থেকে ৭.৫ পি এইচ বিশিষ্ট ল্যাটেরাইট মাটিতেও এটি ভালোভাবে চাষ করা যায় ৷

	4
	জমি প্রস্তুতি
	মাটিকে ২–৩ বার লাঙ্গল করে, রোটাভেটর দিয়ে ভালোভাবে ঝুরঝুরে করে নিতে হবে এবং চাষের সময় সুপারিশকৃত পরিমাণে গোবর সার (FYM) প্রয়োগ করতে হবে।

	5
	গাছের দূরত্ব
	হাতে ছিটিয়ে বীজ বপন ( Manual broad casting ) বা বীজ পোঁতার পদ্ধতিতে ( seed dibbling ) বপন করা যেতে পারে। গাছের মধ্যে ৩০ × ১০ সেমি দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।


	6
	আবহাওয়া /জলবায়ু
	ভালো মানের মূল পাওয়ার জন্য ঠান্ডা থেকে মাঝারি উষ্ণ মৌসুম প্রয়োজন, যেখানে তাপমাত্রার পরিসীমা ১৮–২৩°c এর মধ্যে থাকে।

	
7
	সময়কাল
	শীতকালে বীজ বপন
	অক্টোবর–নভেম্বর.

	
	
	বর্ষাকালে বীজ বপন
	জুন–আগস্ট

	
	
	গ্রীষ্মকালে বীজ বপন
	মার্চ–এপ্রিল

	8
	বীজের পরিমাণ.
	হাতে ছিটিয়ে বীজ বপন  (ব্রডকাস্টিং) পদ্ধতিতে প্রতি হেক্টরে ৮–১০ কেজি বীজ প্রয়োজন।

	
	
	বীজ পোঁতার  পদ্ধতিতে প্রতি হেক্টরে ৬–৭ কেজি বীজ প্রয়োজন, যা গাছের দূরত্ব ও পোঁতার পদ্ধতির উপর নির্ভর করে।

	
9
	রাসায়নিক সার ও জৈব সার।
	গোবর সার (FYM)
	২০ টন/হেক্টর

	
	
	নাইট্রোজেন (N)
	১২০ কেজি/হেক্টর
	নাইট্রোজেনের অর্ধেক অংশ প্রথম ডোজ হিসেবে প্রয়োগ করতে হবে। গাছের বৃদ্ধি  হলে অবশিষ্ট অর্ধেক নাইট্রোজেন টপ ড্রেসিং হিসেবে প্রয়োগ করতে হবে।

	
	
	ফসফরাস (P₂O₅)
	১৬০ কেজি/হেক্টর
	

	
	
	পটাশ (K₂O)
	১০০ কেজি/হেক্টর
	

	
	
	বিশেষ ক্ষেত্রে— অতিরিক্ত নাইট্রোজেন প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে হবে, কারণ এতে মূল ফেটে যাওয়ার (root cracking) সমস্যা দেখা দিতে পারে।

	10
	সেচের পদ্ধতি
	সমানভাবে অঙ্কুরোদগমের জন্য পর্যাপ্ত মাটির আর্দ্রতা প্রয়োজন।
গ্রীষ্মকালে ৪–৫ দিন অন্তর এবং বর্ষাকালে ১০–১২ দিন অন্তর ফসলকে সেচ দিতে হবে।

	11
	আগাছা নিয়ন্ত্রণ
	হাত দিয়ে  আগাছা দমন করতে হবে

	11
	বিশেষ কৃষি কার্যপ্রণালী।
	সমানভাবে মূলের বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে অতিরিক্ত গাছ অপসারণ  প্রয়োজনীয়.

	
13
	রোগসমূহ
	রগের নাম
	লক্ষণ ও প্রতিকার

	
	
	রাইজোম্যানিয়া
	বিট নেক্রোটিক ইয়েলো ভেইন ভাইরাস (BNYVV) দ্বারা সৃষ্ট রোগে গাছের ক্রাউন (মূলমুণ্ড) অংশ অস্বাভাবিকভাবে লম্বা হয়ে যায় এবং মারাত্মক অবস্থায় মূল কন্দের বৃদ্ধি মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়, ফলে ফলনে ক্ষতি ঘটে।
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা:
· রোগপ্রতিরোধী জাত ব্যবহার করা।
· ফসল পর্যায়ক্রম (Crop rotation) অনুসরণ করা।


	
	
	সারকোস্পোরা লিফ স্পট
	পাতায় গোলাকার দাগ দেখা যায় যা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং এর ফলে পাতা ঝরে যায় (defoliation)।
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা:
· হেক্সাকোনাজোল ৫% ইসি – প্রতি লিটার জলে ২ মি.লি. মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
· অ্যাজক্সিস্ট্রোবিন ২৩% এসসি – প্রতি লিটার জলে ১ মি.লি. মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
· ম্যানকোজেব ৬৩% + কারবেন্ডাজিম ১২% ডব্লিউপি – প্রতি লিটার জলে ১ গ্রাম মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।


	
	
	ডাউনি মিলডিউ
	পাতায় ধূসর দাগ দেখা যায় যা পরে সাদা হয়ে শুকিয়ে যায় এবং ফলে পাতা ঝরে পড়ে (defoliation ঘটে)।
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: 
প্রতি লিটার জলে মেটাল্যাক্সিল ৮% + ম্যানকোজেব ৬৪% ডব্লিউপি (২ গ্রাম/লিটার) মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।


	
	
	রাইজোকটোনিয়া
	মূলে সজাসুজি ফাটল দেখা দেয়, যার ফলে পচন ও অন্যান্য গৌণ ছত্রাকজনিত সংক্রমণ ঘটে।
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: প্রতি লিটার জলে কারবেনডাজিম @ ১ গ্রাম/লিটার হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

	
14
	ক্ষতিকারক পোকা
	ক্ষতিকারক পোকার নাম
	লক্ষণ ও প্রতিকার

	
	
	বীট পাতাকীট (Beet leaf miner):
	লার্ভা (ম্যাগগট) পাতার এপিডার্মাল স্তর খেয়ে ফেলে, ফলে পাতায় রূপালি-হলুদ দাগ বা সুড়ঙ্গ (mine) দেখা যায়।
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: প্রতি লিটার জলে থায়ামেথোক্সাম ২৫ ডব্লিউজি (০.২৫ গ্রাম/লিটার) মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

	
	
	ডার্কলিং বিটল বা রোভ বিটল (Darkling beetle / Rove beetle
	এরা গাছের পাতা খেয়ে ক্ষতি করে, ফলে পাতার ব্যাপক ক্ষয় হয়।
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: প্রতি লিটার জলে ক্লিনগোসাইড এলিট ৫০ ইসি @ ০.৫ মি.লি./লিটার অথবা কুইনালফস ২৫% ইসি @ ২ মি.লি./লিটার মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

	
	
	এফিডস (Aphids)
	গাছের নিচের দিকের পাতা থেকে রস শোষণ করে, ফলে পাতা বিকৃত হয়ে যায়।
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: প্রতি লিটার জলে এসেফেট ৭৫% এসপি (১ গ্রাম/লিটার) অথবা ইমিডাক্লোপ্রিড @ ০.২৫ মি.লি./লিটার মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

	
	
	লিফ হপার (Leaf hopper)
	পাতা থেকে রস শোষণ করে, ফলে পাতার আকার বিকৃত হয়ে যায় ও গাছ দুর্বল হয়।
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: প্রতি লিটার জলে ক্লিনগোসাইড এলিট ৫০ ইসি @ ০.৫ মি.লি./লিটার মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

	15
	ফসল কাটা
	বপনের প্রায় ৬০–৬৫ দিন পর ফসল সংগ্রহের জন্য প্রস্তুত হয়। হাতে টেনে মাটি থেকে প্রতিটি মূল তুলে বা যান্ত্রিক হারভেস্টার ব্যবহার করে ফসল সংগ্রহ করা যায়। সংগ্রহের পর মূলগুলোকে জলে ভালোভাবে ধুয়ে মাটির কণিকা ও অন্যান্য সংক্রমণ দূর করতে হবে। এরপর বাজারের চাহিদা অনুযায়ী গ্রেডিং বা শ্রেণিবিন্যাস করা যেতে পারে।
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	উৎপাদন
	২৫–৩০ টন প্রতি হেক্টর

	গাছের সমস্যা, তার লক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা।

	জোনিং (Zoning)
	বীটের মূলের উপর গাঢ় ও হালকা রঙের পর্যায়ক্রমিক বৃত্তাকার দাগ দেখা যায়।
এই জোনিং (Zoning) ঘটে সাধারণত উচ্চ তাপমাত্রা বা অনিয়মিত জল সরবরাহের কারণে।




